
অপুষ্িটর সমস্যা
িবশ্বব্যাপী  ক্ষুধার্ত  মানুেষর  সংখ্যা  সার্িবকভােব  েবেড়েছ।
িবশ্েব  অপুষ্িটেত  আক্রান্ত  মানুেষর  অর্েধেকর  েবিশই  এিশয়া  ও
প্রশান্ত  মহাসাগরীয়  অঞ্চেলর,  যা  সংখ্যায়  প্রায়  ৫০  েকািটর
কাছাকািছ।  অপুষ্িট  হেলা  এমন  একিট  স্বাস্থ্যগত  সমস্যা  েযখােন
শরীের  প্রেয়াজনীয়  পুষ্িটর  ঘাটিত,  আিধক্য  বা  ভারসাম্যহীনতা  েদখা
েদয়, যা শারীিরক ও মানিসক স্বাস্থ্েযর উপর িবরূপ প্রভাব েফেল। এর
প্রধান লক্ষণগুেলার মধ্েয রেয়েছ ওজন হ্রাস, ক্লান্িত, দুর্বলতা,
েরাগ প্রিতেরাধ ক্ষমতা কেম যাওয়া এবং মেনােযােগর অভাব। অপুষ্িটেত
েভাগা  িশশুেদর  খর্বতা,  কৃশকায়তা  এবং  বারবার  অসুস্থ  হওয়ার  ঝুঁিক
সব সময়ই েবিশ থােক।

পুষ্িট প্রিতিট মানুেষর প্রেয়াজনীয় শারীিরক বৃদ্িধ, মানিসক িবকাশ
ও  অটুট  স্বাস্থ্েযর  গুরুত্বপূর্ণ  িনয়ামক।  পুষ্িটর  অভােব
মাতৃগর্েভ  িশশুর  কাঙ্িখত  বৃদ্িধ  ঘেট  না,  িশশুর  জন্ম-ওজন  কম  হয়।
খর্বতা,  কৃশতা,  কম  ওজন  ও  অনুপুষ্িট-কণা  ঘাটিত  এসব  অপুষ্িটরই
পিরণিত। িশশুমৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ অপুষ্িট। অপুষ্িটর একিট
রূপ  পুষ্িটহীনতা,  অন্য  রূপ  স্থূলতা  ও  পুষ্িটজিনত  অসংক্রামক
েরাগসমূহ।  পুষ্িটহীনতা  শারীিরক  বৃদ্িধ  ও  মানিসক  িবকাশেক  ব্যাহত
কের। পুষ্িটহীন িশশু বহুিবধ সীমাবদ্ধতা িনেয় েবেড় ওেঠ, ফেল পিরণত
বয়েস তার পক্েষ সমাজ ও জািতর উন্নিতেত যথাযথ অবদান রাখা সম্ভব হয়
না।

বাংলােদেশ  েমাট  িশশু  কম-েবিশ  ছয়  েকািট।  এর  মধ্েয  প্রিত  আটজেন
একজন  অপুষ্িটেত  ভুগেছ,  যা  সংখ্যায়  কম-েবিশ  ৭৫  লাখ  এবং  েমাট
জনসংখ্যার প্রায় ১২ দশিমক ৯ শতাংশ । ২০১৯ সােল এ হার িছল ৯ দশিমক
৮  শতাংশ।  িশশুেদর  মধ্েযই  িশশুেদর  জন্য  মানসম্মত  ও  সমন্িবত
স্বাস্থ্যেসবা  এবং  সম্পূর্ণ  িনরাপদ  পিরেবশ  িনশ্িচত  করা  এখেনা
সম্ভব  হয়িন।  আমােদর  েদেশ  কম-েবিশ  এক-তৃতীয়াংশ  িশশুমৃত্যুর  কারণ
মারাত্মক  অপুষ্িট।  েছেল  িশশুর  তুলনায়  েমেয়  িশশু  মৃত্যু  েবিশ  হয়
অপুষ্িটর  কারেণ।  শহরাঞ্চেল  প্রায়  ৯০  ভাগ  মা  িশশুেদর  েবাতেল  দুধ
খাওয়ায়।  মােয়েদর  প্রায়  ৮০  ভাগ  আয়রন  ও  ফিলক  অ্যািসেডর  অভােব
রক্তশূন্যতায়  েভােগ।  িভটািমেনর  অভাবজিনত  িশশুেদর  রাতকানা  েরাগ
এবং  েচােখর  কর্িণয়া  নরম  ও  অস্বচ্ছ  হেয়  অন্ধত্ব  বাংলােদেশ  খুব
েবিশ  েদখা  যায়।  িভটািমেনর-এ-এর  অভােব  প্রিতবছর  প্রায়  ৩০  হাজার
িশশু অন্ধ হচ্েছ। বাংলােদেশ িশশুেদরও আেয়ািডেনর অভাবজিনত ৈবকল্য
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আেছ।  এ  ছাড়া  রেয়েছ  িভটািমেনর-িড-এর  অভােব  িরেকটস।  িশশুর  খাবাের
ভাগ বসােনা েপেটর কৃিমও অপুষ্িটর আেরকিট কারণ। মূলত দািরদ্র্য ও
অজ্ঞতাজিনত কুখাদ্যাভ্যােসর দরুন িভটািমন-সমৃদ্ধ খাবার না খাওয়ায়
বাংলােদেশর  গ্রামাঞ্চেলর  িশশুেদর  একিট  বেড়া  অংশই  অপুষ্িটেত
আক্রান্ত হেয় থােক। জািতসংঘ ইেতামধ্েয সতর্ক কের িদেয়েছ, এিশয়া ও
প্রশান্ত  মহাসাগরীয়  অঞ্চেলর  েদশগুেলা  যিদ  সব  ধরেনর  অপুষ্িটর
অবসােন এবং ২০৩০ সাল নাগাদ ক্ষুধামুক্ত অঞ্চল প্রিতষ্ঠায় িনেজেদর
আবারও প্রিতশ্রুিতবদ্ধ না কের তাহেল এই অঞ্চেলর মানুষ ও অর্থনীিত
ব্যাপক ক্ষিতর সম্মুখীন হেব।

১৯৯৭ সােল জাতীয় খাদ্য ও পুষ্িটনীিত ৈতির হওয়ার পর গত দুই দশেক
বাংলােদেশর  পুষ্িট  পিরস্িথিতর  উন্নিত  হেয়েছ।  নানা  রকম  েচষ্টার
পরও অেনক ক্েষত্ের পুষ্িটর স্তর কাঙ্ক্িষত পর্যােয় উন্নীত হয়িন।
মানিবক,  সামািজক  ও  জাতীয়  উন্নয়েনর  জন্য  অপুষ্িট  দূর  করা  জরুির।
েদশব্যাপী শহর ও গ্রােম উল্েলখেযাগ্য সংখ্যক মানুেষর ওজনািধক্য,
স্থূলতা,  উচ্চ  রক্তচাপ,  ডায়ােবিটস,  হার্ট  অ্যাটাক,  স্ট্েরাক,
ক্যানসার  ও  অস্িটওেপােরািসস  (নরম  হাড়)  বর্তমােন  পুষ্িটজিনত
সমস্যা  িহেসেব  িচহ্িনত  হেয়েছ।  শারীিরক  সক্িরয়তার  ঘাটিত,  কািয়ক
শ্রেম অনীহা, ত্রুিটপূর্ণ খাদ্যাভ্যাস এবং অলস জীবনযাপন এর জন্য
বহুলাংেশ দায়ী।

ৈশশবকালীন  অপুষ্িটর  হার  বাংলােদেশ  হ্রাস  পাচ্েছ,  তেব  হ্রাস
পাওয়ার  গিত  কম।  অপুষ্িটর  সবেচেয়  প্রচিলত  রূপ  হেলা  খর্বতা
(stunting), যা দীর্ঘকাল অপুষ্িটেত েভাগার পিরণাম। একিট খর্বকায়
িশশুর  ঘন  ঘন  সংক্রমেণর  প্রবণতা  েদখা  যায়  এবং  তার  মস্িতষ্েকর
বৃদ্িধ  ব্যাহত  হয়।  বাংলােদেশ  অনূর্ধ্ব  ৫  বছর  বয়িস  প্রিত  ৫  জন
িশশুর  মধ্েয  ২  জন  খর্বকায়।  এই  হার  ধনী  জনেগাষ্ঠী  অেপক্ষা
দিরদ্রেদর মধ্েয দ্িবগুণ। ২০০৪ েথেক ২০১৪ সাল, এই ১০ বছের খর্বতা
হ্রােসর হার বছের মাত্র ১.৫ শতাংশ। খর্বতা হ্রােসর হার বছের ২ বা
৩ শতাংশ হেল তা সন্েতাষজনক হেতা। কৃশতা (wastin) তীব্র অপুষ্িটরই
পিরণাম।  গত  এক  দশেক  েদেশ  কৃশতার  হার  ধীরগিতেত  কেমেছ।  বাংলােদেশ
অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়িস িশশুেদর শতকরা ১৪ ভাগ কৃশকায়। কৃশতার ভীিতকর
রূপ  হেলা  মারাত্মক  তীব্র  অপুষ্িট  (severe  acute  malnutrition),
যার  ব্যাপকতার  হার  বর্তমােন  ৩.১  শতাংশ।  অনূর্ধ্ব  ৫  বছর  বয়িস
প্রায়  সােড়  চার  লক্ষ  িশশু  মারাত্মক  তীব্র  অপুষ্িটর  িশকার।
পাশাপািশ  এই  অবস্থা  িনেয়  যারা  েবঁেচ  আেছ  তােদর  মানিসক  বৃদ্িধও
বাধাগ্রস্ত  হচ্েছ।  বয়স  ও  িলঙ্গ  অনুযায়ী  স্বাভািবেকর  েচেয়  কম



ওজেনর শারীিরক পিরস্িথিতেক কম-ওজন বলা হয়।

বাংলােদেশ  ৈশশবকালীন  অপুষ্িটর  মূল  কারণ  যথাযথভােব  িশশুখাদ্য  ও
পুষ্িটিবিধর চর্চা না করা। িশশুখাদ্য ও পুষ্িটিবিধেত বলা হয় েয,
সদ্য নবজাতকেক জন্েমর ১ ঘণ্টার মধ্েয বুেকর দুধ পান করােনা শুরু
করেত  হেব,  িশশু  পূর্ণ  ৬  মাস  (১৮০  িদন)  পর্যন্ত  শুধু  বুেকর  দুধ
পান করােত হেব এবং পূর্ণ ৬ মাস বয়েসর পর েথেক ২ বছর বয়স পর্যন্ত
বুেকর  দুেধর  পাশাপািশ  ঘের  ৈতির  পুষ্িটকর  বাড়িত  খাবার  খাওয়ােত
হেব।  বাংলােদেশ  ৬  মােসর  কম  বয়িস  িশশুেদর  শুধু  বুেকর  দুধ  পান
করােনার  হার  ৫৫  শতাংশ।  ৬  মাস  েথেক  পূর্ণ  ২৩  মাস  বয়িস  ২৩  শতাংশ
িশশুেক  ন্যূনতম  গ্রহণেযাগ্য  খাদ্য  (minimum  acceptable  diet)
খাওয়ােনা  হয়।  বাংলােদেশর  বয়ঃসন্িধকালীন  েমেয়েদর  এক-চতুর্থাংশ
অপুষ্িটর  িশকার।  প্রজননক্ষম  বয়েসর  প্রিত  ৮  জন  নারীর  এক  জন
খর্বকায়।  খর্বকায়  নারীর  সন্তান  জন্মদােনর  সময়  জিটলতার  ঝুঁিক
থােক।  একই  কারেণ  তােদর  গর্েভর  িশশুর  বৃদ্িধ  ব্যাহত  হওয়ার  ঝুঁিক
অেনক গুণ েবিশ থােক, ফেল নবজাতেকর কম জন্ম ওজেনর আশঙ্কাও বৃদ্িধ
পায়। বাল্যিববাহ এবং অল্প বয়েস গর্ভধারণ এেত উল্েলখেযাগ্য ভূিমকা
রােখ।  বাংলােদেশ  কম  জন্ম  ওজেনর  িশশুর  হার  অেনক  েবিশ।  একজন
খর্বকায়  মােয়র  কম  জন্মওজেনর  িশশু  জন্ম  েদওয়ার  আশঙ্কা  সব  সময়
থােক, আবার িশশুিট বয়স্ক হওয়ার পরও খর্বতা কািটেয় উঠেত পাের না।
এভােব  খর্বতা  প্রজন্ম  েথেক  পরবর্তী  প্রজন্েম  িগেয়  েপৗঁছায়  এবং
এিট অপুষ্িটর একিট দুষ্টচক্র। গ্রাম ও শহেরর অপুষ্িট পিরস্িথিতেত
পার্থক্য  রেয়েছ,  িবেশষত  শহরাঞ্চেলর  বস্িতেত  বসবাসকারী  নারী  ও
িশশুরা তুলনামূলকভােব খারাপ অবস্থায় আেছ। জনগেণর িবেশষত নারীেদর
মধ্েয  ওজনািধক্য  (overweight)  এবং  স্থূলতার  (obesity)হার
ক্রমবর্ধমান।  ওজনািধক্য  ও  স্থূলতার  ফেল  েদেশ  অপুষ্িটজিনত
দীর্ঘেময়ািদ  ব্যািধ  েযমন:  টাইপ-২  ডায়ােবিটস,  উচ্চ  রক্তচাপ  ও
হৃদেরােগর  প্রেকাপ  বাড়েছ।  ওজনািধক্য  এখন  দািরদ্র্যসীমার  িনেচ
বসবাসকারী  মানুেষর  মধ্েযও  েদখা  যাচ্েছ।  শহেরর  বস্িত  এলাকায়
বসবাসকারী মানুেষর মধ্েয এই সমস্যা বৃদ্িধ পাচ্েছ।

অপুষ্িট  একিট  গুরুতর  স্বাস্থ্য  সমস্যা,  িবশ্বব্যাপী  লক্ষ  লক্ষ
মানুষ অপুষ্িটেত ভুগেছ। অপপুষ্িটর কারেণ েকাষকলা, েপিশ, েদহাঙ্গ
গঠন  ও  কর্মক্ষমতা  পালেট  যায়।  অপুষ্িট  হেলা  খাদ্েযর  গুণগত  ও
পিরমাণগত  ভারসাম্যহীনতার  ফেল  সৃষ্ট  েনিতবাচক  পিরস্িথিত।  এই
সমস্যািট  কার্যকরভােব  েমাকািবলা  করার  জন্য  অপুষ্িটর  লক্ষণগুিল
শনাক্ত  করা  অত্যন্ত  গুরুত্বপূর্ণ।  অপপুষ্িটর  কারেণ  সাধারণত



মানুেষর  ওজন  হ্রাস  পায়,  েপিশ  শুিকেয়  কঙ্কালসার  হেয়  পেড়।  যখন
শরীের প্রেয়াজনীয় পুষ্িটর অভাব হয়, তখন েপিশ এবং চর্িব েভেঙ েযেত
শুরু  কের,  যার  ফেল  ওজন  উল্েলখেযাগ্যভােব  হ্রাস  পায়।  েরাগ
প্রিতেরাধ  ক্ষমতা  কেম  যায়।  শরীর  সবসময়  ক্লান্িত  ও  দুর্বলতা
অনুভূত  হয়।  ফেল  শরীর  ৈদনন্িদন  কাজ  করেত  সমস্যা  কের।  অপুষ্িটর
আেরকিট  সাধারণ  লক্ষণ  হেলা  েয  েকােনা  ক্ষত  িনরামেয়  দীর্ঘ  সময়
লােগ।  অপর্যাপ্ত  পুষ্িট  শরীেরর  ক্ষিতগ্রস্ত  িটস্যু  েমরামত  করার
ক্ষমতােক  ব্যাহত  কের,  ফেল  ক্ষত  িনরামেয়  েবিশ  সময়  লােগ।  েকােনা
েকােনা  ক্েষত্ের  সংক্রািমতও  হয়।  এছাড়াও  ত্বক  শুষ্ক  ও  িঢেল  হেয়
যাওয়া,  দাঁেতর  ক্ষয়,  েপিশেত  টান  পড়া  ও  েপট  েফালার  মেতা  উপসর্গ
েদখা েদয়। শুষ্ক এবং ভঙ্গুর চুল, ফ্যাকােশ বা হলুদ ত্বেকর রঙ এবং
ভঙ্গুর  নখ  –  এই  সমস্ত  লক্ষণগুিলর  মূল  কারণ  হেলা  শরীর  পর্যাপ্ত
পুষ্িট পায় না। তেব সবার ক্েষত্ের সবগুেলা উপসর্গ একই সঙ্েগ এবং
একই মাত্রায় েদখা যায় না।

অপুষ্িটেক কার্যকরভােব েমাকািবলা করার এবং সামগ্িরক স্বাস্থ্য ও
সুস্থতার  উন্নিতর  জন্য  প্রথমত  সবাইেক  সেচতন  হেত  হেব।  কী  কারেণ
মানুষ অপুষ্িটেত েভােগ এবং অপুষ্িটর কারেণ মানুেষর কী কী সমস্যা
হয়  এসব  িবষেয়  জানেত  হেব।  এর  পরবর্তী  পদক্েষপ  হেলা  সমাজ  েথেক
অপুষ্িটেক  িনর্মূল  করার  জন্য  প্রেয়াজনীয়  পদক্েষপ  িনেত  হেব।
িচিকৎসা  সহায়তা  েনওয়াসহ  সুষম  খাদ্য  গ্রহণ  করার  মাধ্যেমও
অপুষ্িটেক িনয়ন্ত্রণ করা সম্ভব । তেব এক্েষত্ের সেচতনতার েকােনা
িবকল্প েনই।
েলখক: জনসংেযাগ কর্মকর্তা, খাদ্য মন্ত্রণালয়


